সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব-২
‘মহাবিস্ফোরণ’ ও ‘কৃষ্ণ গহবর’ থিওরীর মাঝেই রয়েছে আল্লারপাকের অস্তিত্ব!
ড. আখতারুজ্জামান

প্রিয় ফেসবুক বন্ধুরা এর আগে আমি বিগত ৩০ জুনে “সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অস্তিত্ব-১” শিরোনামে একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম, যেটা পাঠক মহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছিল, সেটারই ধারাবাহিকতায় আজকে সে ধরনেরই আরেকটা লেখা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছি, আশা করছি, খুব খারাপ লাগবে না। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা কে খুঁজে পাওয়া এবং এর সাথে বিজ্ঞানের তত্ত্বকথার সাদৃশ্য তুলে ধরা যাতে করে হালফ্যাশানের ডিজিটাল ছেলেমেয়ে সহ বিবেকবান শিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। 
সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমরা যারা উচ্চশিক্ষিত সমাজ সচেতন ব্যক্তি তাঁদের ক’জন আছেন, যারা বিজ্ঞান আবিষ্কৃত এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাল মত জানেন? খুব কম মানুষই জানেন। আজকে আমি এই ছোট্ট বিষয়টিকে সহজভাবে আপনাদেরকে জানাতে চেষ্টা করবো এবং সেটার মধ্যেই আপনারা স্রষ্টাকে খুঁজে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। 
মহাবিস্ফোরণ (Big Bang): মহাবিশ্ব কার্যত: এক সম্প্রসারণশীল বস্তু। মহাবিশ্ব তার সৃষ্টির পূর্বে একটা গাণিতিক বিন্দু সিংগুলারিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আরো সহজ করে বললে শুরুতে পৃথিবীর সবকিছু একটা বিন্দু আকৃতির জায়গাতে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর একটা মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang এর মাধ্যমে আজ থেকে ১৪০০ কোটি (মতান্তরে ১ লাখ কোটি বছর আগে) বছর আগে শুরু হয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মহাবিস্ফোরণের পর সৃষ্ট উপাদানগুলো ধূম্রপূঞ্জের ন্যয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; কালের পরিক্রমায় ছড়িয়ে পড়া এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেবুলা দিয়ে তৈরি হয় গ্যালাক্সি গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি। মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জর্জ লেমিটর (Georges Lemaitre) প্রথম প্রকাশ করেন; পরে এই তত্ত্বকে বিস্তৃত করেন জর্জ গ্যামো । এই মতবাদের সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেন এডুইন হাবল (Edwin Hubble)।
মহাবিস্ফোরণের পর থেকেই সময় গণনা শুরু হয়েছে বলে ধারনা করা হয়,তার আগে সবই নাকি ছিল শূণ্য; তাহলে তার আগে সময় বলে কি কিছু ছিল না, এ প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি? যদিও মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই Big Bang থিওরি চ্যালেঞ্জ করে আরেকদল বিজ্ঞানী Quasi-Steady State Cosmology(QSSC) তত্ত্ব দিয়েছেন; এই তত্বে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির আদিতে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু না হয়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল; তবে QSSC থিওরী খুব বেশী দুর এগুতে পারিনি। 
এসব আমার মনগড়া কোন কথা নয়, বিশ্বের বাঘা বাঘা জোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্ব ও উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করে এসব কথা বলছেন। কিভাবে একটা বিন্দুর মধ্যে কেমন করে এতটা শক্তি লুকায়িত ছিল আর কিভাবেই বা সেটা মহাবিস্ফোরিত হয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হলো এসব কথা জোতির্বিজ্ঞানীরা যতই প্রমাণ করে বলুন না কেন আপনার আমার সাধারণ মস্তিষ্কে সেটা বোঝা অতটা সহজ হবেনা।
মজার বিষয় হলো Big Bang থিওরির মাধ্যমে বিশ্ব সৃষ্টির সাথে পবিত্র কোরাণ শরীফের কিছু আয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে। পবিত্র কোরাণে বলা আছে,“অবিশ্বাসীরা কী ভেবে দেখেন না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল,অত:পর উভয়কে আমি পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম, তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?”(সুরা আম্বিআ :৩০)।

কোরাণের অন্যত্র বর্ণিত আছে,“অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধুম্রপূঞ্জ বিশেষ(নেবুলায় পরিপূর্ণ) । অনন্তর তিনি এটাকে (আকাশমণ্ডলী) ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয় আস (অস্তিত্ব ধারণ করো) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম (অস্তিত্ব ধারণ করলাম) অনুগত হয়েই(সূরা হামিম আস সাজদা:১১)”।
মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটেছে ১৪০০ কোটি বছর বা তারও আগে আর কোরাণ শরীফ নাজিল হয়েছে মাত্র ১৪০০ বছর আগে। কোরাণ শরীফ যদি সৃষ্টিকর্তার বাণী না হয় তাহলে ১৪০০ কোটি বছর আগের খবর কোরাণ শরীফের রচয়িতা আল্লাহতালা জানলেন কী করে? আর বিজ্ঞানীরা তো মহাবিস্ফোরণের Big Bang) তত্ত্বকথা আবিষ্কার করলেন বিগত শতাব্দীতে।
মহাবিস্ফোরণের পরে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্ব। এই মহাবিশ্বেরই ছোট্ট একটা স্থানে রয়েছি আমরা সকল মানব সন্তান। সূর্য নামক নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রহ অনবরত ঘুরছে সেই ১৪০০ কোটি বছর ধরে । আগে ছিল ৯টি গ্রহ আর এখন হয়েছে মোট ১১ টি গ্রহ। এই ১১টি গ্রহ হলো: বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Satur), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune), ডোয়ার্ফ (Dwarf), ভালকান (Vulcan) ও এক্স (X)। 
মহাবিস্ফোরণের সাথে সাথে সৃষ্ট প্রতিটি নক্ষত্রের রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু গ্রহ যারা জন্মলগ্ন থেকে ঐ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে যাচ্ছে। রাতের আকাশে যে, কোটি কোটি তারা দেখা যায় সেগুলো একেকটি নক্ষত্র। আমাদের সূর্যও একটা নক্ষত্র যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সহ আরো ১১ টি গ্রহ ঘুরছে। কী অদ্ভূত ব্যাপার!! মহাবিশ্ব অভ্যূদয়ের পর থেকে সৃষ্ট এমনও অনেক নক্ষত্র এই সৌরমণ্ডলে আছে যার আলো আজও পৃথিবীতে পৌঁছায়নি। ওদিকে আলোর গতি সেকেণ্ডে ১লাখ ৮৬ হাজার মাইল। এই গতিতে সেসব নক্ষত্রের আলো ১৪০০ কোটি বছর ধরে ছুটে আসার পরে আজও পৃথিবীকে স্পর্শ করতে পারিনি। তাহলে আমরা কী কল্পনা করতে পারছি এই মহাজগতের বিশালত্ব। আপনার আমার অনুর্বর মস্তিষ্ক সেটা চিন্তা করতে একেবারেই অক্ষম। এসব অত্যাশ্চর্য্যরে কোন জবাব পাবেন না, কোনভাবেই!! এ্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বালত্বের কাছে আমাদের জ্ঞান একটা বিন্দুর বিলিয়ন ভাগের এক ভাগও নয়। আর এই সীমিত জ্ঞানে যদি আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করি তাহলে সেটা নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।
কৃষ্ণ গহবর (Black Hole): কৃষ্ণ গহবর বা Black Hole মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি বহুল প্রচলিত ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী কৃষ্ণ বিগহবর মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু যার ভর এত বেশি যে এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোন কিছুকেই তার ভিতর থেকে বের হতে দেয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম তৎকালীন মহাকর্ষের ধারণার ভিত্তিতে কৃষ্ণ গহবরের অস্তিত্বের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। 
এখন পর্যন্ত ব্লাকহোলের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি কারণ এ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না কিন্ত এর উপস্থিতির প্রমাণ আমরা পরোক্ষভাবে পাই। মহাকাশবিদগণ ১৬ বছর ধরে আশে-পাশের তারামন্ডলীর গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করে গত ২০০৮ সালে প্রমাণ পেয়েছেন অতিমাত্রার ভর বিশিষ্ট একটি ব্লাকহোলের যার ভর আমাদের সূর্য থেকে ৪ মিলিয়ন গুন বেশি এবং এটি আমাদের আকাশগঙ্গার মাঝখানে অবস্থিত।
যখন সূর্যের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি ভরবিশিষ্ট কোন নক্ষত্র জীবনকালের শেষপ্রান্তে চলে আসে তখন সেটি নিজের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে নিজের উপরেই চুপসে যেতে থাকে এবং অনন্য বিন্দু সিংগুলারিটির জন্ম দেয় ও এক পর্যায়ে কৃষ্ণ গহবরের সৃষ্টি হয়। সিংগুলারিটির জন্ম নেয়ার পরে সেখানকার আর কিছু জানা সম্ভব নয়। এভাবে আমাদের সূর্যই যে একদিন একটা কৃষ্ণ গহবরে পরিণত হবে না তার গ্যারান্টি কী দেয়া যায়? কারণ সৌরজগতের মাতৃতারা সূর্যের ভর অনেক বেশী। এই ভরের কারণে সূর্যের অভ্যন্তরভাগে যে বিপুল ঘনত্বের সৃষ্টি হয় সেটাই নিউক্লিয়ার সংযোজন বিক্রিয়াকে সচল রাখে। এই বিক্রিয়ার ফলে বিপুল শক্তি নির্গত হয়, যে শক্তির অধিকাংশ বিভিন্ন তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বা দৃশ্যমান বর্ণালী হিসেবে মাহাকাশে নির্গত হয়। সূর্য বর্তমানে তার জীবনকালের মূখ্য সময়ে অবস্থান করছে। সূর্যের উজ্জলতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এক সময়ে সূর্য তার অবস্থান থেকে সরে ক্রমান্বয়ে বড় ও উজ্জ্বল হতে থাকবে। এভাবে ৫০০ কোটি বছরে লোহিত দানবে পরিণত হতে পারে, যখন তার দীপন ক্ষমতা হবে বর্তমানের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশী, তাহলে আমাদের ইসলাম ধর্ম মতে তখনই কী রোজ কিয়ামত শুরু হবে? এসব কঠিন কঠিন প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, নির্বাক আমরা, অসহায় আমরা!!
এই যে ১৪০০ কোটি বছর ধরে ১৫ কোটি কিলোমিটার দুরে অবস্থান করে সূর্য আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ধরে রেখেছে একটা নির্দিষ্ট গতিতে, এটাও তো কম অবাক করার মত বিষয় নয়!
প্রাকৃতিক এসব বিস্ময় চিন্তা করলে আপনি অবশ্যই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মহাশক্তিধর আল্লাহকে পেয়ে যাবেন কারণ চালক ছাড়া কোনকিছু চলে না আর কারণ ছাড়া কার্য সিদ্ধি হয় না। তাই আসুন আমরা এভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম চর্চা করে মহান আল্লার কাছে অবনত শিরে ক্ষমা প্রার্থনা করি।
দ্রষ্টব্য: মহা বিস্ফোরণ ও ব্লাক হোল সম্পর্কে ২টি ডকুমেন্টারী দেখার জন্যে নিচের লিঙ্ক ২টিতে তে ক্লিক করুন।

https://www.youtube.com/watch?v=EUe_Vfi5IL0
https://www.youtube.com/watch?v=i0Q3yk7KzYA
DrMd Akhtaruzzaman added 2 new photos — with শাহানারা বেগম শেলী and S M Kamruzzaman Zaman.
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কৃষিবিদ জামাল হোসেন স্যার আবারো মুগ্ধ করলেন আপনার লিখনি দিয়ে। খুব ভাল লেগেছে।
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman ধন্যবাদ কৃষিবিদ জামাল হোসেন, তোমাদের ভাল লাগলেই তো আমার লেখা সার্থকতা পাবে।
ভাল থেক।
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Syed Al-arabi Well written, go ahead Nati. I enjoyed your each postings. My blessings is always with you...............
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman নানা, তোর যে পছন্দ হয়েছে তাতেই আমি খুশী। কারণ আমি তো লেখক না, লেখক হলো আমার নানা।
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DrMizanur Rahman Great writeup Gayate, keep writing. Allah bless you and give you ability to serve for the humanity and Islam.
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DrMd Akhtaruzzaman Thanks gayate for your good comments.
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Md Abu Hanif Miah মহাবিশ্ফোরণ এবং কৃষ্ণ গহবর সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল। তোমার লেখাটা পড়ে অনেকটা পরিস্কার হলো । সৃষ্টি এবং স্রষ্টার রহস্যটা মানুষ কোন দিন সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান । তবে আমার বিশ্বাস বিষয়টি সম্নন্ধে জানতে হলে পবিত্র কোরানের উপর গবেষণা ছাড়া অন্য কোন বিকলপ নেই । কারন পবিত্র কোরানের এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে । চমত্কার একটি কঠিন বিষয়কে সহজ করে লেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ।
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DrMd Akhtaruzzaman স্যার অবশ্যই আপনার কথা সঠিক। মানুষকে সব জ্ঞান আল্লাহপাক দেননি,সেজন্য সবটা বোঝার কোন অবকাশ নেই। দিব্যজ্ঞানে যতটা বোঝা যায়। স্যার আপনি লক্ষ্য করবেন আমার এ ধরনের প্রতিটি লেখার মধ্যে আমি বিজ্ঞান ও কোরাণের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে যাচ্ছি, আমার সীমিত জ্ঞানের আলোকে। স্যার আমি কিছুটা হলেও ভাবতে চেষ্টা করছি, অনেকে তো সেটাও করেনা। দোয়া করবেন স্যার।
আপনার সুন্দর মন্তব্যে আমি বরাবরই উৎসাহিত বোধ করি।
Like
· Reply · July 23, 2016 at 8:18pm
Manage
Md Abu Hanif Miah আমার ধারণা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই দুনিয়া এবং নিজেকে নিয়ে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকে । সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির রহস্য সম্নন্ধে চিন্তা ভাবনা করার সময় কোথায়? তুমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে বিজ্ঞান এবং কোরানের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ বুঝতে চেষ্টা করছ। তোমার অর্জনটুকু লেখনীর মাধ্যমে সহজ করে অন্যকে বুঝানুর প্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয় । আমি তোমার প্রথম লেখাটি দেখিনি । ভবিষ্যতে তোমার নিকট থেকে আরও শিক্ষণীয় কিছু পাব এই প্রত্যাশায় রইলাম ।
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DrMd Akhtaruzzaman সআপনার মেহেরবাণী স্যার। আমার টাইমলাইনে গেলে , আগের লেখাটা দেখা যাবে। না হলে স্যার আমি আপনাকে মেইল করে পাঠাব। স্যার কৃষি বিদ্যা যা জানি ওটা দিয়েই চলবে। এখন একটু দ্বীনের কাজ করতে চেষ্টা করছি মাত্র।
দোয়া করবেন স্যার।
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S M Kamruzzaman Zaman উচ্চ মাত্রার লেখা। খুব ভাল হয়েছে।
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Dilruba Shewly Thanks Akhtar for your excellent writing! You are a genius and your brain has a huge knowledge storage space!!! My few knowledge comments could not reach there! But I'm always a curious person to know anything while I don't know that!!! Thanks again.
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DrMd Akhtaruzzaman Thank u soo much my dear friend for your excellent comments regarding my writings. I am not so genious that u have told. I am very simple & normal for my thinking and knowledge , but sometimes I could think about this universe.
Really I am happy that you liked my feature, but it a matter of regret that few people r prevailing in fb who r reading long feature minutely.
"Like comment" is not a good comment, because one can put "like comment " seeing nothing.
Like
· Reply · 
1
· July 25, 2016 at 9:11am
Manage
DrMd Akhtaruzzaman Friend, at present, I am on way to Meherpur, from Jessore. Now I am into the train & writing this status by using smart phone.
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Dilruba Shewly DrMd Akhtaruzzaman good job
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Dilruba Shewly Yes you are right Akhtar! I also always appreciate comments. I think you have a Allah gifted power so you can understand everything correctly and easily!!! And One think I notice you are a strong and straight forward person ! Thanks again.
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